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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SRODSR মানিক রচনাসমগ্র
প্ৰায় জানা কথাই সব বলে প্ৰমীলা। অবস্থা যে কী ভয়ানক বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই কারও জানতে আর বাকি নেই। কিন্তু বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের দিক থেকে সমস্যাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে সামনে ধরে বলে প্ৰমীলার কথা শুনতে শুনতে সাধনার মনে হয় সব জানা থাকলেও সে অবস্থাটা একেবারেই ধরতে পারেনি।
প্ৰমীলা বলে, সাধারণভাবে শিশুকল্যাণ আন্দোলন তো চলছেই। এই মিটিংয়ে আমরা বিশেষভাবে জোর দেব-সহজে অবিলম্বে যে সব বিষয়ে প্রতিকার করা যায়। যেমন ওই চালের কথাটা। খাদ্য-সমস্যা নিয়ে দুৰ্ভিক্ষ ঠেকানো নিয়ে সাধারণ আন্দোলন চলছে-আমরা ও দিকে যাব না। আমরা শুধু দাবি করব, ছোটােদের কার্ডে চালের পরিমাণ বড়োদের সমান করা হােক। এই ধরনের সব আলোচনা। আপনাকে যেতে হবে।
সাধনা জানে তাকে শুধু মিটিংয়ে যেতেই বলা হচ্ছে, সে তাই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব। শুধু মেয়েদের মিটিং ?
না, পাবলিক মিটিং। তবে মেয়েরা যাতে বেশি সংখ্যায় যান। সে চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে।
মিটিংয়ে ? কী যে বলেন ! আমি কি বক্তৃতা দিতে জানি ?
বক্তৃতা কেন দেবেন ? শুধু বক্তৃতায় আসার জমিয়ে ঘরে ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর দিন কি আছে ? আপনি সোজা ভাষায় আপনার মনের কথা বলবেন।
ऊ७ (न् िनिन् ि!
তাতে কী ? আপনি তো বোবা নন, কথা বলতে জানেন !
প্রমীলা হাসে---এই সেদিন একটা সভাতে সদ্য সদ্য গা থেকে এসে গোরস্ত চাষি ঘরের বউদশ-বারোমিনিট একটানা বলে গেল। কী চোখা চোখ ধারালো সব কথা ! নাম করা বড়ো বড়ো বক্তার চেয়ে বেশি কাজ হল বউটর কথায়। প্ৰাণে যখন জ্বালা ধরে যায় সোজা স্পষ্ট কথা বলতে কি আর ট্রেনিং দরকার হয় ?
সাধনা আজকাল চালাক হয়েছে। সে একটু ভেবে বলে, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।
রাখালবাবু ? ওঁকেও যেতে হবে।--কিছু বলতে হবে। আমরা ওঁকেও বলেছি।
সাধনা খুশি হয়। রাখাল নিশ্চয় আজ ভালোভাবে তার সঙ্গে কথা কইবে। তাকে আর তুচ্ছ করতে পারবে না। কলোনির ব্যাপার নিয়ে যেচে কথা কইতে গিয়ে সে রাখালের বিরোধিতা করে বসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তো রাখালের সঙ্গে তার কোনো মতের অমিল নেই। ছোটাে ছেলেমেয়েরা ভাত না পেয়ে ভেজাল খেয়ে বিনা চিকিৎসায় অব্যবস্থায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেও চায় রাখালও চায়। এর প্রতিকার।
তাছাড়া সে যেচে সভায় যাবে না। তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সভায় গিয়ে কিছু বলার জন্য-শুধু সুমতিকে পাঠিয়ে দায়সারা হিসাবে নয়, স্বয়ং প্রমীলা বসু বাড়ি বয়ে এসে তাকে অনুরোধ করে গেছে !
স্ত্রীর এ সম্মানে কি খুশি না হয়ে পারবে রাখাল ?
রাখাল কথা বন্ধ করেছে।
তার মানে এই নয় যে বাড়িতে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকে । সে বাজার করবে। সাধনা রাধবে, সে ওষুধ এনে দিলে সাধনা সময়মতো ছেলেকে খাওয়াবে, ডাক্তার তাকে নির্দেশগুলি জানিয়ে দিলেও সাধনাই সেগুলি পালন করবে, দু-ঘণ্টা অস্তুর থার্মেমিটার দিয়ে ছেলের টেম্পরেচারের চার্ট রাখবে, এক বিছানায় না হলেও এক ঘরে শুয়ে রাত কাটাবে, জুরো ছেলেটার কান্নায় বহুবার দুজনের ঘুম ভেঙে যাবে,-একেবারে বোবা হয়ে থেকে কি আর এ সব চালানো যায় ।
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